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সহকর্মীবৃন্দ,

শিল্প ও বণিক সমিতির প্রতিনিধিবর্গ,

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদক ও রপ্তানিকারকবৃন্দ এবং
উপস্থিত সুধিমণ্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল।
তৃতীয় বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো-২০১৯-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। 

শুরুতেই আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ বীর শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সালাম। 

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তিনটি রপ্তানি পণ্যের উপর নির্ভর করে যাত্রা করেছিলেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন আমাদের কৃষিজাত পণ্য চা, পাট এবং চামড়া শিল্পকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারলে শিল্পায়ন এবং রপ্তানি বাণিজ্যের শক্ত ভিত্তি তৈরি হবে। একইসঙ্গে শক্তিশালী হবে কৃষিখাত। লাভবান হবেন বাংলার কৃষক। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থেমে যায়। পাট, চামড়া শিল্পে ধ্বস নেমে আসে।
আপনারা জানেন, আমাদের সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন আমাদের লক্ষ্য। 

অর্থনৈতিক মুক্তি, স্বনির্ভরতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের যে স্বপ্ন নিয়ে জাতির পিতা স্বাধীন বাংলাদেশে কাজ শুরু করেছিলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির প্রাক্কালে, আমরা সুনির্দিষ্টভাবে সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাইলফলক স্পর্শ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি।
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,
বিগত প্রায় ১১ বছরে সামষ্টিক অর্থনীতির কিছু মৌলিক অর্জন আপনাদের অবহিত করতে চাই। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে আমাদের রপ্তানি আয় ছিল ১০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা ৪ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬.৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে একই সময়ে আমদানি ১৪.৭ বিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬২.৭২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে তা ৯ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।
২০০৫-০৬ অর্থবছরে আমাদের বিনিয়োগ ছিল জিডিপি’র ২৬ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এর পরিমাণ হয়েছে ৩১.৫ শতাংশ। 

আইএমএফ-এর সর্বশেষ জিডিপি’র র‌্যাংকিং অনুযায়ী বাংলাদেশ পিপিপি’র ভিত্তিতে বিশ্বের ২৯তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯০৯ মার্কিন ডলারে। 

বাংলাদেশ পর পর দুবছর ৮% এর বেশি হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮.২% প্রাক্কলন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে এখন উন্নয়নের একটি বিস্ময়কর উদাহরণ। 

সুধীমন্ডলী,
গত নির্বাচনী ইশতিহারে আমরা রপ্তানি প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছি। এ লক্ষ্যে রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং এ অর্থবছরে ৩৬টি পণ্যে ২০% পর্যন্ত নগদ সহায়তাসহ অন্যান্য নীতি সহায়তা অব্যাহত রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে রপ্তানিতে আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। 

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫৪.০০ বিলিয়ন ডলার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রপ্তানির এ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আমাদের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা ২০২১ সালে রপ্তানি থেকে আয় ৬০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।
বিনিয়োগ, ব্যবসা পরিচালনা ও রপ্তানি বাণিজ্যকে সহজ এবং গতিশীল করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সারাদেশে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সুবিধা-সম্বলিত ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল আমরা প্রতিষ্ঠা করছি। যার মধ্যে ১২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। বেশকিছু শিল্প-কলকারখানা সেখানে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে। 

ইতোমধ্যে আমরা একাধিক টার্মিনাল ও নতুন নৌ-বন্দর স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। আঞ্চলিক যোগাযোগ অবকাঠামোর সঙ্গে বাংলাদেশ নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা আমরা সৃষ্টি করেছি। 

উপস্থিত সুধী,

আপনারা জানেন, রপ্তানি বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতকে বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কৌশলে একটি অগ্রাধিকারমূলক খাত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এজন্য চামড়া ও পাদুকা শিল্পখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাত্র এক দশক আগেও এখাতের সিংহভাগ রপ্তানি আয় আসত মূলত কাঁচামাল হিসেবে বহির্বিশ্বে চামড়া রপ্তানি করে।
আমাদের সরকারের গত দুই মেয়াদে প্রণোদনা এবং নীতি সহায়তায় পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য কারখানার প্রসার ঘটেছে। বিনিয়োগে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে। এখন এই খাতের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৩ শতাংশ আসছে পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য থেকে।
হাজারীবাগের পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে আমাদের সরকারই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাভারে আধুনিক শিল্প নগরীতে স্থানান্তর করেছে। 

আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের আকার, পণ্যের সমাহার এবং বিপণন সক্ষমতা অনেক বেড়েছে। রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত চারটি খাতের উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। যার মধ্যে চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প অন্যতম। চামড়াজাত দ্রব্য ও পাদুকা রপ্তানিকারকদের সঙ্গে বিশ্বের আমদানিকারকদের যোগাযোগ ঘটানোর জন্য আমরা Economic diplomacy’র উপরও জোর দিচ্ছি। 

ফলে, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প গত এক দশকে পাট ও পাটজাত পণ্যকে রপ্তানি আয়ে ছাড়িয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি আয়ের খাত হিসেবে পরিণত হয়েছে। এখন এ খাতের আয় তৈরি পোশাকের পরেই জায়গা করে নিয়েছে। গত অর্থবছরে এ খাত থেকে প্রায় ১.০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। আমাদের ক্রমবর্ধমান কাঁচা চামড়া সরবরাহের পুরোটাই ফিনিশড প্রোডাক্ট তৈরি করে রফতানি করতে পারলে আমরা অনায়াসে ২০২২ সালের মধ্যে এ খাত থেকে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় করতে সক্ষম হব। 

আমি আশা করি, ৩য় বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো-২০১৯-আয়োজন এ খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। আজকের অনুষ্ঠানে যে সকল বিদেশী ক্রেতা ও বিনিয়োগকারী উপস্থিত আছেন আমি আহ্বান জানাবো আপনারা বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পখাতে বিশেষ করে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের শিল্পে বিনিয়োগ করুন। যে কোন দেশের চাইতে এখানে বিনিয়োগ করলে আপনারা বেশি লাভবান হবেন, এটুকু আমি বলতে পারি। কারণ, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আমরা বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দিয়েছি, যা আর কেউ দিতে পারবে না। তা ছাড়া আমাদের রয়েছে অপেক্ষাকৃত সস্তা শ্রমিক।  

চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প থেকে কাক্সিক্ষত রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আর্থিক প্রণোদনা আরও অন্তত আগামী পাঁচ বছর বলবৎ থাকবে। সাভারে চামড়া শিল্প নগরীর বর্ধিত প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মান ও এলডব্লিউজি সনদ অর্জন উপযোগী কম্পোজিট চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা কারখানা গড়ে তোলার জন্য কমপক্ষে ১৫০ একর জায়গা বরাদ্দ থাকবে। সকল রপ্তানি খাতের জন্য সমান সুযোগ ও নীতিগত সহায়তা নিশ্চিত করা হবে। যে সব বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতা আছে তা দূর করা হবে।
আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব। আমাদের এই লক্ষ্য অর্জনে চামড়া ও পাদুকা শিল্পের সঙ্গে জড়িত সকলে এগিয়ে আসবেন - এটাই আমার প্রত্যাশা।
এ আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ‘৩য় বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো-২০১৯’-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...
